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পিবত্র েকারআনই একমাত্র ঐশী গ্রন্থ যা অিবকৃত রেয়েছ। এ মহাগ্রন্েথর ইিতহাস সুস্পষ্ট। গত ১৪০০ বছের িলিখত
হেয়েছ  এ  মহাগ্রন্েথর  হাজার  হাজার  ব্যাখ্যা-গ্রন্থ  বা  তাফিসর।  ধর্মীয়,ব্যক্িতগত  ও  সামািজক  জীবনসহ  মানব-
জীবেনর  প্রেয়াজনীয়  সব  িদেকর  িবিধ-িবধান  এবং  নবী-রাসূলেদর  ও  িবিভন্ন  জািতর  কািহনী  তুেল  ধেরেছ  পিবত্র
েকারআন। পাশ্চাত্েযর অেনক অমুসিলম িবেশষজ্ঞ ও প্রাচ্যিবদও এ মহাগ্রন্েথর অতুল মহত্ত্েবর কথা শ্রদ্ধাভের

স্বীকার কেরেছন।
েকারআন িবজ্ঞান ও বুদ্িধবৃত্িতেক ব্যাপক গুরুত্ব িদেলও –েসৗভাগ্েযর জন্য েকবল এ দুিট মাধ্যমেকই যেথষ্ট
মেন  কের  না।  ঈমান  ও  ৈনিতকতা  ছাড়া  শুধু  জ্ঞান-িবজ্ঞান  ও  বুদ্িধবৃত্িত  মানুষেক  েসৗভাগ্েযর  শ্েরষ্ঠ  পথ
েদখােত পাের না বেল েকারআন মেন কের। েকান সব অপছন্দনীয় কাজ েথেক িবরত থাকেত হেব ও েকান ধরেণর ভাল কাজ করেত
হেব  তা  েকারআন  মানবজািতেক  বেল  েদয়।  এভােব  েকারআন  ৈনিতকতা  ও  মানুেষর  পূর্ণতার  িভত্িত  ভূিম  রচনা  কেরেছ।
ৈনিতকতা ও শ্েরষ্ঠ মানবীয় গুণাবলী সম্পর্েক সবেচেয় পূর্ণাঙ্গ বা সর্েবাত্তম বক্তব্য েরেখেছ এই মহাগ্রন্থ।
িবেশষজ্ঞরা বেলন ৈনিতক গুণাবলী মানুষেক েদয় উন্নত ও সমৃদ্ধ জীবন। িকন্তু েকারআন ৈনিতকতােক তুেল ধেরেছ আরও

উচ্চ-স্তের। েকারআেনর দৃষ্িটেত,ৈনিতকতা মানুেষর িচরস্থায়ী েসৗভাগ্েযর িভত্িত গেড় েদয়।
েকারআন  বেল,মানুেষর  রেয়েছ  িকছু  বস্তুগত  ও  আধ্যাত্িমক  েঝাঁক-প্রবণতা।  বস্তুগত  চািহদাগুেলা  সবার  কােছই
িচহ্িনত।  েযমন,পানাহার,ঘুম,িবশ্রাম  ও  অন্যান্য  ৈজিবক  চািহদা।  িকন্তু  মানুেষর  উচ্চতর  বা  আধ্যাত্িমক
প্রবণতাগুেলা  সুপ্ত  থােক  বেল  েসগুেলােক  জািগেয়  তুলেত  হয়।  এসব  প্রবণতা  যখন  েজেগ  ওেঠ  তখনই  মানুষ  আত্িমক
প্রশান্িত  ও  আধ্যাত্িমক  পূর্ণতা  অর্জেন  সেচষ্ট  হয়  এবং  এভােব  মুক্িতর  উপত্যকায়  েপৗঁছেত  চায়।  েকারআেন  এ
পর্যায়েকই  “নাফসুন  েমাত্বমািয়ন্নাত”বা  প্রশান্ত  আত্িমক  অবস্থা  বেল  উল্েলখ  করা  হেয়েছ।  মানুষ  যখন  কােজর
শুরু েথেক েশষ পর্যন্ত সেচতন থােক এবং িনেজেক মুক্ত করেত পাের কুপ্রবৃত্িতর দাসত্ব েথেক তখন েস স্থান কের

েনয় ৈনিতক গুণাবলীর মেনারম গুল-বািগচায়।
ৈনিতকতা হচ্েছ মূল্যেবাধ ও ভাল কাজ বা ভাল আচরেণর সমষ্িট। এসব গুণ আয়ত্ত্ব করেত হেল ঈমােনর পেথ চলেত হেব
এবং যুক্ত হেত হেব মুিমনেদর সািরেত। পিবত্র েকারআেনর দৃষ্িটেত ঈমান মানুষেক েদয় নতুন উপলব্িধ। ফেল দৃষ্িট
হয় প্রসািরত। যােদর অন্তর ঈমােনর নুের প্রজ্জ্েবাল হয় তারা সব িকছুেতই েদেখন আল্লাহর রহমেতর িচহ্ন। ঈমান
তােক  েযাগায়  সংযম।  িবশ্বােস  প্রদীপ্ত  বা  তাকওয়াপূর্ণ  জীবনাচার  তােক  রােখ  সদা-প্রফুল্ল  আর  জীবন  হেয়  ওেঠ
অর্থপূর্ণ। মহান আল্লাহর প্রিত িবশ্বাস তােক কিঠনতম সংকেটও রােখ অিবচল,বরং এসব দূর্েযাগ আর সংকেটর পরীক্ষা
তােক  কের  আেরা  দৃঢ়-িচত্ত।  দুঃখ  আর  েবদনা  হেয়  যায়  মধুর  ও  প্েরমময়।  েকারআেনর  দৃষ্িটেত  মানুেষর  িবকাশ  বা
উন্নয়ন ও  তােদর সুপথ  েদিখেয় েদয়াই ঈমােনর লক্ষ্য। সূরা  বাকারার ১৮৬  নম্বর আয়ােত বলা  হেয়েছ:  “কােজই আমার

হুকুম মান্য করা এবং আমার প্রিত িনঃসংশেয় িবশ্বাস করা তােদর একান্ত কর্তব্য। যােত তারা সৎপেথ আসেত পাের।
েকারআেনর  দৃষ্িটেত  েয  ঈমান  আনেত  ব্যর্থ  হল  েস  হারাল  সর্েবাত্তম  সম্পদ  বা  পুঁিজ  যার  িবিনেয়াগ  তােক  িদত
সর্েবাচ্চ  মুনাফা।  িকন্তু  এ  সম্পেদর  অভাব  ধ্বংস  কের  েদয়  মানুষেক।  সুরা  সােফর  ১০  ও  ১১  নম্বর  আয়ােত  বলা
হেয়েছ: “েহ ঈমানদাররা! আিম িক েতামােদরেক এমন এক বািনজ্েযর সন্ধান িদব,যা েতামােদরেক যন্ত্রণাদায়ক শাস্িত



েথেক মুক্িত েদেব?আর তা হল এই েয,েতামরা আল্লাহ ও তাঁর রসূেলর প্রিত ঈমান আনেব এবং আল্লাহর পেথ িনেজেদর ধন-
সম্পদ ও জীবনপণ কের েজহাদ করেব।”

মানুেষর সুখ ও মানিসক প্রশান্িতর মাত্রা িনর্ভর কের ঈমােনর মাত্রার ওপর। হতাশা,উদ্েবগ ও অস্িথরতার মত অেনক
েরাগ েসের যায় আল্লাহর প্রিত িবশ্বােসর সুবােদ। মার্িকন মেনািবজ্ঞানী উইিলয়াম েজমেসর মেত ধর্ম-িবশ্বাস এ
ধরেণর  েরােগর  সবেচেয়  কার্যকর  ওষুধ।  ধর্ম  িবশ্বাস  জীবন  যাপেনর  ক্েষত্ের  মানুেষর  অন্যতম  প্রধান  শক্িত,এ

িবশ্বােসর মাত্রা যিদ শূণ্য হয় তাহেল মানুেষর পতন অিনবার্য বেল িতিন মেন কেরন।
ডক্টর কার্ল জুনেকর মেত,তার েরাগীেদর মূল সমস্যািট হল এমন েকােনা ধর্েমর প্রিত িবশ্বােসর অিধকারী হওয়া েয
ধর্েম রেয়েছ জীবেনর ব্যাখ্যা। িতিন বেলেছন,”আিম সুিনশ্িচত েয এরা েরাগাক্রান্ত হেয়েছ এ কারেণ েয,জীবন্ত
ধর্মগুেলা  তার  অনুসারীেদর  যা  িদেয়িছল  তারা  তা  হািরেয়  েফেলেছ  এবং  যারা  ধর্ম-িবশ্বাস  িফের  পায়িন  তারা

েরাগমুক্ত  হচ্েছ  না।”
এটা স্পষ্ট ঈমান ৈনিতকতার শক্িতমান পৃষ্ঠেপাষক। আল্লাহর প্রিত িবশ্বাস ৈনিতকতা ও আধ্যাত্িমক িবষয়গুেলার
িভত্িত।  পিবত্র  েকারআন  উন্নত  ৈনিতক  মূল্যেবাধ  িহেসেব  েখাদাভীরুতা,আমানতদাির,পেরাপকার,সৎকাজ  ও  আল্লাহর
সৃষ্িটর প্রিত দয়া এবং শান্িত-প্রিতষ্ঠার কথা বেল। এ ছাড়াও েকারআন ন্যায়িবচার প্রিতষ্ঠা,মানবািধকার েমেন
চলাসহ  িবিভন্ন  উন্নত  ৈনিতক  গুেণ  গুণান্িবত  হেত  বেল।  সুরা  হুজরােত  ৈনিতক  ও  সামািজক  িবষেয়  অেনক  মূল্যবান
িবধান  এবং  িদক-িনর্েদশনা  বা  বার্তা  তুেল  ধেরেছ  েকারআন।  এ  সূরার  আয়ােত  উন্নত  মানুেষর  েযাগ্যতা  িহেসেব

ৈনিতক সুস্থতা,যথাযথ সামািজক সম্পর্ক প্রিতষ্ঠা ও অন্যেদর সােথ ন্যায় িবচার প্রিতষ্ঠার কথা বলা হেয়েছ।
ব্যক্িতগত ও সামািজক শৃঙ্ক্ষলা বা আদব-কায়দা িবষয়ক িদক-িনর্েদশনাও রেয়েছ এ সূরায়। েযমন,কথা বলার সময় িনচু
ও িবনম্র স্বের কথা বলা,মুিমনেদর সােথ ভ্রাতৃসুলভ আচরণ করা,অন্যেদর প্রিত শ্রদ্ধা এবং িভন্ন জািত,েগাত্র বা

বংশেক সমান অিধকার েদয়া ইত্যািদ।
ফরািস  িচন্তািবদ  েরবভা  েকারআেনর  যুক্িত  ও  েসৗন্দর্য্েযর  প্রশংসা  কেরেছন।  িতিন  বেলেছন,েকারআন  কােরা  ওপর
েজার কের িনেজর মত চািপেয় েদয় না,বরং যুক্িত িদেয় মানুষেক পক্েষ টানেত চায়। মার্িকন ঐিতহািসক উইল ডুরান্ট
েকারআেনর  ৈনিতক  িশক্ষার  গুরুত্ব  তুেল  ধরেত  িগেয়  িলেখেছন:  “েকারআেন  িবধান  ও  ৈনিতকতা  অিভন্ন,এ  গ্রন্েথ
বর্িণত  ধর্মীয়  আচরণ  দুিনয়াবী  আচরণও  বেট  এবং  এ  বইেয়  বর্িণত  সব  িবষয়ই  আল্লাহর  পক্ষ  েথেক  এেসেছ  ঐশী
প্রত্যােদেশর  মাধ্যেম।  েকারআেন  রেয়েছ  আদব-কায়দা,স্বাস্থ্য-সম্মত  জীবন,িবেয়,তালাক,সন্তানেদর  সােথ

আচরণ,বািণজ্য  ও  রাজনীিত  ইত্যািদ  সম্পর্েক  েযৗক্িতক  রীিত  বা  নীিত।”
উইল ডুরান্ট আরও িলেখেছন “১৪০০ বছর ধের েকারআন মুসলমানেদর স্মৃিতেত সংরক্িষত রেয়েছ,এ  বই তােদর িচন্তােক
কেরেছ উজ্জ্বীিবত,তােদরেক দান কেরেছ ৈনিতকতা ও েকািট েকািট মানুেষর প্রিতভােক িদেয়েছ ঔজ্জ্বল্য।এ গ্রন্থ
মানুেষর  পিরচ্ছন্ন  ও  পিবত্র  আত্মায়  দান  কেরেছ  স্বচ্ছ  ও  শক্িতশালী  িবশ্বাস।  েকারআন  মুসলমানেদর  ৈনিতক  ও
সাংস্কৃিতক  উন্নয়নসহ  তােদর  সার্িবক  উন্নয়েনর  েরেখেছ  গুরুত্বপূর্ণ  অবদান।”  ব্িরিটশ  েলখক  েফার্ড  িগয়ামও
েকারআেনর ৈনিতক িবধােনর প্রশংসা কের িলেখেছন: ” েকউই এ বাস্তবতা অস্বীকার করেত পাের না েযেকারআেনর ৈনিতক

িশক্ষাগুেলা খুবই ফলপ্রসু এবং এসব িশক্ষা সব সময়ই সৎ,গুণবান ও আস্থাভাজন বা িবশ্বস্ত মানুষ গেড় তুলেছ।”
জাপােনর  িবিশষ্ট  ইসলাম  িবেশষজ্ঞ”েতািশিহকু  ইজুৎসু”  েকারআেনর  উচ্চাঙ্েগর  বক্তব্য  ও  লক্ষ্যগুেলােক  তুেল
ধরার জন্য ” েকারআেন আল্লাহ ও মানুষ” শীর্ষক একিট বই িলেখেছন। তার মেত েকারআন আল্লাহ ও মানুেষর েয িচত্র
তুেল ধের তার মূল কথা হল আল্লাহই সব অস্িতত্েবর মূল অক্ষ বা েকন্দ্র,িতিনই সব অস্িতত্েবর উৎস ও সৃষ্িটকুেলর



স্রস্টা।  সব  জ্ঞান  ও  ক্ষমতা  বা  শক্িতর  উৎস  িতিনই।  েকারআন  িবশ্ব  জগেতর  অেশষ  িবস্ময়  িনেয়  মানুষেক
িচন্তাভাবনা করেত বেল যােত তারা (িনজ ধারণ ক্ষমতা ও উপলব্িধর েযাগ্যতা অনুযায়ী) মহান আল্লাহর অেশষ মহত্ত্ব
উপলব্িধ  কের  তাঁর  প্রিত  শ্রদ্ধাবনত  ও  কৃতজ্ঞ  হয়।  েকারআন  মানুেষর  মধ্েয  আল্লাহর  প্রিত  িবশ্বাস  ও  তাঁর
পিরিচিত দান করেত চায় যােত তারা বুঝেত পাের েয আল্লাহই অস্িতত্ব জগেতর েকন্দ্র;আর এই ঈমান বা িবশ্বাস েযন
তােদর বক্তব্য ও কােজ প্রিতফিলত হয়। অন্য কথায় েকারআন মানুষেক েখাদা-েকন্দ্রীক িচন্তাধারার অিধকারী হেত
বেল  এবং  তারা  েযন  মহান  আল্লাহর  ক্ষমতা  ও  মহােকৗশেলর  প্রিত  ঈমান  েরেখ  িনজ  জীবেনর  লক্ষ্য  িনর্ধারণ  কের।

েকারআেনর বক্তব্য বা িচন্তাধারার লক্ষ্য হল মানুেষর মুক্িত ও েসৗভাগ্য িনশ্িচত করা।
েকারআেনর  ভাষ্য  অনুযায়ী  েখাদায়ী  বাণীর  উদ্েদশ্য  হল  মানুষেক  েয  উদ্েদশ্েয  সৃষ্িট  করা  হেয়েছ  েসই  িবেশষ
লক্ষ্য-পােন  তােক  এিগেয়  েনয়া।  সূরা  িতন  িঠক  এ  িচত্রই  স্পষ্টভােব  তুেল  ধেরেছ।  এ  সূরার  চার  েথেক  ৮  নম্বর
আয়ােত স্মরণ কিরেয় েদয়া হেয়েছ েয,মানুষেক সবেচেয় সুন্দর অবয়েব সৃষ্িট করা হেয়েছ …এবং যারা ঈমান এেনেছ ও

সৎকর্ম কেরেছ,তােদর জন্েয রেয়েছ নাজাত বা মুক্িত। আর তােদর জন্য েখাদার কােছ রেয়েছ অেশষ পুরস্কার।
েকারআেন মানুেষর আত্িমক ও মানিসক ৈবিশষ্ট্য গুরুত্ব েপেয়েছ। এ মহাগ্রন্থ মানুেষর েযসব েনিতবাচক ৈবিশষ্ট্য
তুেল  ধেরেছ  তা  খুবই  যথাযথ।  েযমন,সূরা  ইব্রািহেমর  ৩৪  নম্বর  আয়ােত  আল্লাহ  বলেছন:  “(েযসব  বস্তু  েতামরা
েচেয়ছ,তার প্রত্েযকিট েথেকই িতিন েতামােদরেক িদেয়েছন। যিদ আল্লাহর েনয়ামত গণনা কর,তেব গুেণ েশষ করেত পারেব

না)। িনশ্চয় মানুষ অত্যন্ত অন্যায়কারী,অকৃতজ্ঞ।”(১৪:৩৪)
সূরা আসরা বা বিন-ইসরাইেলর ১১ নম্বর আয়ােত আল্লাহ বেলেছন:

“মানুষ  েযভােব  কল্যাণ  কামনা  কের,েসভােবই  অকল্যাণ  কামনা  কের।  মানুষ  েতা  খুবই  দ্রুততা  বা  তাড়াহুড়া
প্িরয়।”(১৭:১১)

সূরা আসরা বা বিন-ইসরাইেলর ৬৭ নম্বর আয়ােত মহান আল্লাহ বেলেছন:
“(যখন সমুদ্ের েতামােদর উপর িবপদ আেস,তখন শুধু আল্লাহ ব্যতীত যােদরেক েতামরা আহবান কের থাক তােদরেক েতামরা
িবস্মৃত  হেয়  যাও।  অতঃপর  িতিন  যখন  েতামােদরেক  স্থেল  িভিড়েয়  উদ্ধার  কের  েনন,তখন  েতামরা  মুখ  িফিরেয়  নাও।)

মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ।”(১৭:৬৭)
একই সূরার ৮৩ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ:

“আিম  মানুষেক  েনয়ামত  দান  করেল  েস  মুখ  িফিরেয়  েনয়  এবং  অহংকাের  দুের  সের  যায়;যখন  তােক  েকান  অিনষ্ট  স্পর্শ
কের,তখন েস এেকবাের হতাশ হেয় পেড়।”(১৭:৮৩)

েকারআেনর  ৭০  নম্বর  সূরা  তথা  সূরা  মাআিরেজর  ১৯  েথেক  ২১  নম্বর  আয়ােত  বলেছ:  “মানুষ  েতা  সৃিজত  হেয়েছ
ভীরুরূেপ।যখন তােক অিনষ্ট স্পর্শ কের,তখন েস হা-হুতাশ কের।আর যখন কল্যাণপ্রাপ্ত হয়,তখন কৃপণ হেয় যায়।”

েকারআেনর ৯৬ নম্বর সূরার ৬ ও ৭ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ:
“িনঃসন্েদেহ মানুষ সীমালংঘন কের,কারণ,েস িনেজেক অভাবমুক্ত মেন কের।”

অন্যিদেক পিবত্র েকারআেনর অেনক আয়ােত মানুেষর ভাল গুণ বা িদকগুেলার প্রশংসাও করা হেয়েছ। েযমন,বলা হেয়েছ-
মানুষ  িবশ্বজগেত  আল্লাহর  প্রিতিনিধ  বা  খিলফা।  এ  মহাগ্রন্থ  বহু  আয়ােত  েসইসব  িনর্বািচত  মানুেষর  কথা  তুেল
ধেরেছ  যারা  উচ্চতর  ও  পিরপূর্ণতার  পথ  অিতক্রম  কেরেছন  দৃঢ়তা  িনেয়  এবং  এভােব  লাভ  কেরেছন  উচ্চতর  মানবীয়
মর্যাদা।  পিবত্র  েকারআেনর  িবশ্বদৃষ্িট  অনুযায়ী  মানুেষর  রেয়েছ  পথ  েবেছ  েনয়ার  স্বাধীনতা।  মানুষ  আল্লাহর
ৈনকট্য ও পিরপূর্ণতা পাবার ইচ্ছা িনেয় এ পেথ সেচষ্ট হেল ঈমান ও সৎ কােজর মাধ্যেম এসব মহান গুণ অর্জন করেত



সক্ষম হয়।
েকারআেনর  দৃষ্িটেত  মানুষ  যিদ  পিবত্র  গুণ  বা  ৈনিতক  গুণাবলীর  েসৗন্দর্য  বুঝেত  পাের  তাহেল  েস  অশালীন  বা
অেশাভনীয়  কাজ  পিরহার  করেব।  যারা  সত্য  কথার  েসৗন্দর্য্য  েবােঝ  না  তারাই  িমথ্যা  বলেত  কুণ্িঠত  হয়  না।  তাই

মানুষেক হেত হেব েসৗন্দর্য-িপপাসু।
েকারআন  মানুষেক  ইহ  ও  পরকালীন  েসৗভাগ্য  অর্জেনর  নানা  িশক্ষা  েদয়।  মানুেষর  চিরত্রেক  িবকিশত  করা  ও  অধঃপতন
েথেক তােদর রক্ষার জন্য ৈনিতকতার মূল নীিত েশখায় এ মহাগ্রন্থ। যত েবিশ সম্ভব েখাদায়ী গুেণর অনুসারী হেত

বেল েকারআন। েযমন,সূরা মােয়দার ৮ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ:
“েহ  মুিমনরা,েতামরা  আল্লাহর  উদ্েদেশ  ন্যায়  সাক্ষ্যদােনর  ব্যাপাের  অিবচল  থাকেব  এবং  েকান  সম্প্রদােয়র
শত্রুতার কারেণ কখনও ন্যায়িবচার পিরত্যাগ কেরা না। সুিবচার কর এটাই েখাদাভীিতর অিধক িনকটবর্তী। আল্লাহেক

ভয় কর। েতামরা যা কর,িনশ্চয় আল্লাহ েস িবষেয় খুব জ্ঞাত।”
েকারআন েয েকােনা অবস্থায় অন্েযর ও িনেজর ওপর জুলুম করেত িনেষধ কের। কারণ,আল্লাহ কােরা ওপর িবন্দু-পিরমাণ

বা ক্ষুদ্রতম অিবচারও কেরন না।
মানুষেক ভ্রাতৃত্ব ও ভালবাসা েশখােত িগেয় েকারআন প্রথেমই বাবা-মা ও আত্মীয়-স্বজেনর সােথ দয়াদ্র ব্যবহার
করেত বেল। এরপর সমােজর অন্যান্যেদর মধ্েযও এ মানিবক গুেণর চর্চা করেত বেলেছ। আল্লাহ িনেজ দয়া,ক্ষমাশীলতা ও
করুণার অেশষ আধার এবং মানুেষরও দয়াশীল ও ক্ষমাশীল হওয়া উিচত। আল্লাহর মহান গুেণর অনুসারী িহেসেব মানুেষরও

উিচত অন্যেদর ভুল-ত্রুিটগুেলা ক্ষমা করা। েকারআেনর বহু আয়ােত ক্ষমাশীল হেত বলা হেয়েছ মানুষেক।
সূরা হুজুরােত পিবত্র েকারআন মানুষেক িকছু অপূর্ব সামািজক ও ৈনিতক িদক-িনর্েদশনা িদেয়েছ। এ সূরার ১১ ও ১২

নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ:
“মুিমনগণ,েকউ েযন অপর কাউেক উপহাস না কের। েকননা,েস উপহাসকারী অেপক্ষা উত্তম হেত পাের এবং েকান নারী অপর
নারীেকও  েযন  উপহাস  না  কের।  েকননা,েস  উপহাসকািরণী  অেপক্ষা  শ্েরষ্ঠ  হেত  পাের।  েতামরা  এেক  অপেরর  প্রিত
েদাষােরাপ  কেরা  না  এবং  এেক  অপরেক  মন্দ  নােম  েডেকা  না।  েকউ  িবশ্বাস  স্থাপন  করেল  তােদর  মন্দ  নােম  ডাকা

েগানাহ।  যারা  এেহন  কাজ  েথেক  তওবা  না  কের  তারাই  যােলম।
মুিমনগণ,েতামরা অেনক ধারণা েথেক েবঁেচ থাক। িনশ্চয় কতক ধারণা েগানাহ। এবং েগাপনীয় িবষয় সন্ধান কেরা না।
েতামােদর  েকউ  েযন  কারও  েপছেন  িনন্দা  না  কের।  েতামােদর  েকউ  িক  তারা  মৃত  ভাইেয়র  েগাশত  খাওয়া  পছন্দ  করেব?
বস্তুতঃ  েতামরা  েতা  এেক  ঘৃণাই  কর।  আল্লাহেক  ভয়  কর।  িনশ্চয়  আল্লাহ  তওবা  কবুলকারী,পরম  দয়ালু।”  সমাজেক

িচন্তাগত িদকসহ সব িদক েথেক িনরাপদ ও সুখময় করার জন্য েকারআেনর এসব ৈনিতক িশক্ষা েমেন চলা অপিরহার্য।
পিবত্র  েকারআন  িক  সাধারণ  মানুেষর  জন্য  েবাধগম্য  বা  তােদর  উপযুক্ত  ধর্মীয়  গ্রন্থ?  এর  উত্তের  েকারআেনরই
িবিভন্ন স্থােন বলা হেয়েছ ,এেত রেয়েছ সাধারণ ও আপামর মানুেষর জন্য বর্ণনা,তেব এ আসমািন েকতাব েকবল তােদরেকই
পথ  েদখায়  যারা  িনেজরাই  সুপথ  পাওয়ার  েচষ্টা  কের।  সূরা  আেল  ইমরােনর  ১৩৮  নম্বর  আয়ােত  বলা  হেয়েছ:  “এই  হেলা
মানুেষর জন্য বর্ণনা। আর যারা ভয় কের তােদর জন্য উপেদশবাণী।”িবশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) েকারআেনর সঙ্েগ
মানুেষর সম্পর্কেক ভূপৃষ্ঠ ও বৃষ্িটর সম্পর্েকর সােথ তুলনা কেরেছন। িতিন বেলেছন,“ভূপৃষ্ঠ যখন শুস্ক ও মৃত
থােক তখন মহান আল্লাহর পাঠােনা বৃষ্িট তােক নাড়া েদয়,প্রবল বৃষ্িট ভূিমেক আবারও নাড়া েদয় এবং ভূিমর িবকাশ
ঘেট  বা  ভূিম  সমৃদ্ধ  হয়।  এ  ছাড়াও  মহান  আল্লাহ  পর্বত  বা  উপত্যকাগুেলা  েথেক  প্রবািহত  কেরন  নদ-নদী,ফেল  ভূ-
পৃষ্েঠ  জন্ম  েনয়  উদ্িভদ  ও  েসগুেলা  েবেড়  উেঠ।  এভােব  আল্লাহ  এইসব  পািনর  মাধ্যেম  জিমনেক  কেরন  সু-সজ্িজত  ও



তােত সৃষ্িট কেরন মানুষ ও জীব-জন্তুর জন্য রকমাির খাদ্য। েকারআনও িঠক একই কাজ কের তােদর সােথ যারা তােক
েমেন চেল বা গ্রহণ কের।”

েকারআন  ধনী  ও  দিরদ্র  িনর্িবেশেষ  সব  শ্েরণীর  মানুষেকই  পথ  েদখায়।  যােদর  জ্ঞান  েবিশ  তারা  কূল-িকনারাহীন  এ
মহাসাগর েথেক েবিশ উপকৃত হয়। েকারআেনর বক্তব্য গভীর ও সারগর্ভ হওয়া সত্ত্েবও তা সব মানুেষর জন্যই সহজ ও
কল্যাণকর  এবং  ব্যবহারেযাগ্য।  েকারআেনর  িচরন্তনতা  ও  িচর-নাব্যতা  এখােনই  েয  এর  িশক্ষাগুেলা  েকবল  িবেশষ
েকােনা যুেগর জন্যই প্রেযাজ্য নয়,বরং সব যুেগর জন্যই প্রেযাজ্য। অবশ্য এমন দািব েকউই কের না েয েকারআন হল
জ্ঞান-িবজ্ঞােনর িবশ্বেকােষর মত,ফেল জ্ঞান-িবজ্ঞােনর নানা িবষেয় গেবষণার বা নব-উদ্ভাবেনর েচষ্টার েকােনা

দরকার েনই।
েকারআেনর লক্ষ্য হল মানুেষর ইহকালীন ও পরকালীন েসৗভাগ্য িনশ্িচত করা। এ জন্য এ মহাগ্রন্থ ব্যক্িত ও সমােজর
নানা ধরেণর সম্পর্কসহ পার্িথব সব িবষেয় পূর্ণাঙ্গ ও ত্রুিটিবহীন কর্মসূিচ উপহার িদেয়েছ। অন্য কথায় েকান
েকান পেথ মানুেষর জন্য রেয়েছ েসৗভাগ্য ও েকান েকান িবষয় েসৗভাগ্েযর পেথ বাধা -েসগুেলাই বর্ণনা কের েকারআন।
এ গ্রন্েথর মেত মানুেষর েসৗভাগ্য ঈমান ও আল্লাহেক জানার ওপর িনর্ভর কের। এর পাশাপািশ নবুওয়্যাত বা আল্লাহর
পক্ষ  েথেক  ঐশী  বাণী  প্রচােরর  দািয়ত্ব  ও  পরকােলর  প্রিত  িবশ্বাস  এসব  িবষেয়ও  স্পষ্ট  জ্ঞান  তুেল  ধের  আল-
েকারআন। এ ছাড়াও ৈনিতকতার িভত্িত বা প্রধান মূল্যেবাধগুেলা বর্ণনা কের এ মহাগ্রন্থ। আর এসবই পর্যায়ক্রেম
বর্ণনা কেরেছ সর্বেশষ আসমািন েকতাব। মানুেষর িবকাশ,পূর্ণতা ও প্রকৃত েসৗভাগ্েযর পথ েদখােনার জন্য বাস্তব
িবধান তুেল ধরাও েকারআেনর আেরকিট গুরুত্বপূর্ণ িমশন। েকারআন মানুষেক শিরয়েতর বাস্তব িবিধ-িবধান েশখায়। আর

এসব িবিধ-িবধােনর িবস্তািরত ব্যাখ্যার দািয়ত্ব অর্পন করা হেয়েছ িবশ্ববনবী (সা:)’র ওপর।
েকারআেনর কর্মসূিচ ব্যক্িতক ও  সামািজক ক্েষত্রসহ মানুেষর জীবেনর সব  ক্েষত্ের িবস্তৃত। এই  সব  ক্েষত্েরই
মানুেষর দািয়ত্ব িক  তা  বেল  িদেয়েছ েকারআন। সামািজক অঙ্গেন েকারআেনর ৈনিতক িশক্ষার উদাহরণগুেলা অত্যন্ত
চমৎকার।  েযমন,েকারআন  ব্যবসােক  সামািজক  কাজ  ও  েসবা  বেল  মেন  কের।  উপার্জন  করেলই  তা  যেথষ্ট  নয়  েকারআেনর

দৃষ্িটেত।  মুনাফা  বা  উপার্জন  ৈবধ  হেত  হেব।
সূরা িনসার ২৯ নম্বর আয়ােত মহান আল্লাহ বেলেছন: “েহ ঈমানদাররা! েতামরা এেক অপেরর সম্পদ অন্যায়ভােব গ্রাস
কেরা  না।  েকবলমাত্র  েতামােদর  পরস্পেরর  সম্মিতক্রেম  েয  ব্যবসা  করা  হয়  তা  ৈবধ।  আর  েতামরা  িনেজেদর  কাউেক

হত্যা কেরা না। িনঃসন্েদেহ আল্লাহ তা’আলা েতামােদর প্রিত দয়ালু।”
ইসলাম  স্বচ্ছল  ও  সম্মানজনক  এমন  জীবেনর  কথা  বেল  েয  জীবেনর  আয়-উপার্জন  হেব  ৈবধ  বা  হালাল।  আর  ইসলােমর  এই
অর্থৈনিতক  িবধান  মানব-রিচত  িবিভন্ন  অর্থৈনিতক  িবধান  ও  পুিজবাদ  েথেক  সম্পূর্ণ  িভন্ন।  ইসলােমর  দৃষ্িটেত
ৈবষিয়ক  সুেযাগ-সুিবধা  ও  মািলকানা  উচ্চতর  লক্ষ্েয  ও  স্থায়ী  েসৗভাগ্েযর  পেথ  ব্যবহৃত  হওয়া  উিচত।  েকারআন
মানুষেক  সামািজক  ক্েষত্ের  দানশীল  ও  দয়ালু  বা  মানব-প্েরিমক  হেত  বেল।  েকারআেন  কািরেম  মহান  আল্লাহ
বেলেছন,“েতামরা আল্লাহর পেথ দান কর এবং িনেজেক িনেজর হােত ধ্বংস কেরা না। েতামরা ভাল কাজ কর,আল্লাহ

সৎকর্মশীলেদর  ভালবােসন।”
ইসলােমর অর্থৈনিতক িবধােন মােপ কম েদয়ার ও সুেদর মন্দ িদকগুেলা তুেল ধরা হেয়েছ। সূরা বাকারার ২৪৫ নম্বর
আয়ােত আল্লাহ বলেছন: “এমন েক আেছ েয,আল্লাহেক ধার েদেব,উত্তম ঋণ; অতঃপর আল্লাহ তােক দ্িবগুণ-বহুগুণ বৃদ্িধ
কের  িদেবন।  আল্লাহই  (বান্দােদর  রুিজ)  সংকুিচত  কেরন  এবং  িতিনই  (িরিজেক)  প্রশস্ততা  দান  কেরন  (দান  তােদর

রুিজেক  কমায়  না)এবং  তাঁরই  কােছ  েতামরা  সবাই  িফের  যােব  (তখন  েতামরা  দােনর  প্রিতদান  পােব)।”



সূরা িনসার ৩৬ নম্বর আয়ােত মহান আল্লাহ বেলেছন: “আর উপাসনা কর আল্লাহর,শরীক কেরা না তাঁর সােথ অন্য কাউেক।
িপতা-মাতার সােথ সৎ ও সদয় ব্যবহার কর এবং িনকটাত্নীয়,এতীম-িমসকীন,(কােছর ও দূেরর)প্রিতেবশী,অসহায় মুসািফর

এবং িনেজর দাস-দাসীর প্রিতও। িনশ্চয়ই আল্লাহ পছন্দ কেরন না দাম্িভক-গর্িবতজনেক।”
পিবত্র  েকারআন  মানুেষর  মন  ও  আত্মার  খাদ্য-  েখারােকর  প্রভাবেকও  গুরুত্ব  েদয়।  এক্ষত্ের  মানুেষর  প্রকৃত
চািহদা ও কল্যােণর আেলােক িবধান িদেয়েছ এই মহাগ্রন্থ। আর এ জন্যই েকান্ েকান জন্তু বা পশুর েগাশত হালাল ও

েকান েকান্ জন্তুর েগাশত হারাম তা উল্েলখ রেয়েছ মহাকল্যাণময় এই বইেয়।
েকারআন  মিজদ  মানুেষর  অিধকার  বা  আইনগত  িবষেয়রও  বর্ণনা  িদেয়েছ।  েযমন,িকসাস  বা  রক্েতর  বদলার

িবধান,তালাক,উত্তরািধকার,অিসয়ত  বা  উইল  সংক্রান্ত  নীিতমালা  ইত্যািদ।
ইসলাম  সমাজ  পিরচালনার  ক্েষত্েরও  িদেয়েছ  গুরুত্বপূর্ণ  িবধান।  েযমন,পরামর্শ  করা  ।  এ  সম্পর্েক  সূরা  শুরায়

এেসেছ:
“যারা তােদর পালনকর্তার আেদশ মান্য কের,নামায কােয়ম কের; পারস্পিরক পরামর্শক্রেম কাজ কের এবং আিম তােদরেক

েয িরিযক িদেয়িছ,তা েথেক ব্যয় কের।”
েকারআন  পিরবার-ব্যবস্থােক  সুস্থ-সমােজর  িভত্িত  বেল  মেন  কের।  তাই  স্বাম-স্ত্রীর  দয়াদ্র  সম্পর্কেক

েজারদােরর  কার্যকর  িবধানও  িদেয়েছ  এই  অনন্য  জীবন-িবধান।
রাজৈনিতক  অঙ্গেনও  েকারআন  জািতগুেলােক  িনজ  ভাগ্য  গড়েত  বেলেছ।  সমােজর  েনতৃত্ব  সৎ  ও  িবশ্বস্ত  ব্যক্িতেদর
হােত  ন্যস্ত  থাকার  কথাও  বেলেছ  আল-েকারআন।  এবাদত-বন্েদগীর  িবষেয়ও  েযমন,নামাজ,েরাজা,হজ্ব  ইত্যািদর  িবধান

িদেয়েছ। এসব এবাদত মানুেষর অভ্যন্তরীণ শক্িত তথা ঈমান ও নানা িবশ্বাসেক মজবুত কের।
েমাটকথা পরকালীন বা িচরস্থায়ী েসৗভাগ্েযর ক্েষত্র ৈতিরর জন্য পার্িথব এ জীবেন মানুেষর যা যা করা উিচত তার
সব  িনর্েদশনাই  রেয়েছ  সর্বেশষ  েখাদায়ী  গ্রন্থ  েকারআেন।  এ  গ্রন্থ  মানুষেক  সৃষ্িট  জগেতর  নানা  রহস্য  ও

িনদর্শন  িনেয়  িচন্তা  করেত  বেল  যােত  মানুেষর  িচন্তাশক্িত  ও  প্রিতভার  িবকাশ  ঘেট।
পিবত্র  েকারআন  সামািজক,সাংস্কৃিতক,অর্থৈনিতক  ও  রাজৈনিতক  িদকসহ  মানব-জীবেনর  সব  িদেকর  িনর্েদশনা  ও  িবধান
সম্বিলত পিরপূর্ণতম বা পূর্ণাঙ্গ ঐশী গ্রন্থ। মানব সমােজর এমন েকােনা িদক েনই েয িদক সম্পর্েক েকারআেনর
িদক-িনর্েদশনা  েনই।  ন্যায়িবচার-িভত্িতক  সব  ধরেণর  মানবীয়  সম্পর্ক  এবং  স্রস্টা  ও  সৃষ্িটর  সম্পর্ক  এই

মহাগ্রন্েথর  আেলাচ্য  িবষয়।
িবকৃিতর েয েকান েছাবল বা প্রেচষ্টা িবন্দুমাত্রও কার্যকর করা সম্ভব হয়িন আসমািন এ গ্রন্েথর বাণীেত।

েকারআেনর বাণীগুেলােক সব সময়ই নতুন মেন হয় এবং এর প্রভাব ও স্থায়ীত্বও অেলৗিকক। িবকৃিতর েয েকান েছাবল বা
প্রেচষ্টা িবন্দুমাত্রও কার্যকর করা সম্ভব হয়িন আসমািন এ গ্রন্েথর বাণীেত। আর এ জন্যই এই েকারআন িনেয় েকবল
মুসিলম িবেশষজ্ঞ বা পণ্িডতেদরই নয়,অমুসিলম অেনক িচন্তািবদ ও মনীষীেদর িবস্ময় আর েকৗতুহেলর েকােনা েশষ েনই।
েকারআেনর  অেশষ  প্রভােবর  রহস্য  উদঘাটন  করার  আশায়  যারা  িবদ্েবষমুক্ত  মন  িনেয়  গেবষণায়  িলপ্ত  হেয়েছন  তারাই
েকারআেনর  েসৗন্দর্য্েয  ও  ঐশ্বর্েয  অিভভূত  হেয়েছন  এবং  এখনও  অিভভূত  ও  আকৃষ্ট  হচ্েছন  এই  শ্েরণীর  গেবষকরা।
অবশ্য  যারা  সংকীর্ণ  দৃষ্িট  িদেয়  েকারআেনর  নানা  িদেকর  িবচার-িবশ্েলষণ  কেরন  তারা  অেনক  অপবাদ  বা  অবাস্তব

মন্তব্য চািপেয় েদন এ মহাগ্রন্েথর ওপর।
িবশ্বনবী  হযরত  মুহাম্মাদ  (সা.)’র  পিবত্র  অন্তের  েকারআন  নােজল  হওয়ার  িদনগুেলােতই  যারা  এ  পিবত্র  গ্রন্থ
সম্পর্েক অেশাভনীয় ও অেযৗক্িতক বক্তব্য রাখত তােদরেক চ্যােলঞ্জ িদেয় আল্লাহ বেলেছন,যিদ ক্ষমতা থােক তেব



েকারআেনর সূরার মত একিট সূরা বা একিট আয়াত রচনা কের েদখাও। এমনিক এ জন্য যত ইচ্ছা অন্যেদর সাহায্যও নাও!
েসই প্রাথিমক যুগ েথেক আজও েকারআন অবমাননার েচষ্টা অব্যাহত রেয়েছ। িবশ্েবর আর েকােনা গ্রন্থই েকারআেনর মত
এত  েবিশ  সমােলাচনা,চুল-েচরা  িবশ্েলষণ  ও  এমনিক  অবমাননার  িশকার  হয়িন।  িকন্তু  তারপরও  সত্য-সন্ধানী  ও
িবেবকবান মানুেষর অন্তের এ মহাগ্রন্েথর প্রভাব অপ্রিতহত গিতেত েবেড়ই চেলেছ। পাশ্চাত্েযই েকারআন ও ইসলাম
িনেয় রিচত হেয়েছ হাজার হাজার বই। েকারআন ও ইসলােমর নানা িদক িনেয় পশ্িচমা িবশ্বিবদ্যালয়গুেলােত গেবষণার

মাত্রা ও পিরিধও িদনেক িদন বাড়েছ।
পাশ্চাত্েযর  অেনক  প্রাচ্যিবদ  েকারআেনর  অেলৗিককত্ব  সম্পর্েক  সন্েদহ  সৃষ্িটর  েচষ্টা  কেরেছন।  তারা  এটা
েদখােত চান েয েকারআন সিহংসতাকামী। আবার কখনওবা েকারআেনর বাণীর মত বাণী রচনার ব্যর্থ েচষ্টা কেরেছন।আরিব
সািহত্েযর  গদ্য  ও  পদ্েযর  িকছু  অংশেক  তারা  েকারআেনর  বাণীর  মতই  সমৃদ্ধ  বা  অসাধারণ  বেল  প্রচার  কেরেছন।  এ
প্রসঙ্েগ  িলইেডেনর  েকারআন-িবশ্বেকােষর  ”  েকারআেনর  অেলৗিককতা”  শীর্ষক  প্রবন্েধর  কথা  উল্েলখ  করা  যায়।
িরচার্ড িস মার্িটন ঐ প্রবন্েধ “মুসায়লামা কাজ্জাব” বা িমথ্যাবাদী কাজ্জােবর কথা তুেল ধেরেছন। মুসায়লামা
িবশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)’র জীবদ্দশায় ইসলাম গ্রহেণর ভান কেরিছল এবং মহানবী (সা.)’র জীবেনর েশেষর িদেক
নবুওয়্যাত  লােভর  দািব  কের।  েস  েকারআেনর  বাণীর  অনুরূপ  িকছু  বাণী  রচনার  দািব  কেরিছল।  ছন্দ,কাঠােমা,সুর  ও
িমেলর িদক েথেক অেগাছােলা এবং অর্েথর িদক েথেক অশ্লীল ও অর্থহীন িছল েসসব বাণী। এসব বাণী রচনা করেত িগেয়
মুসায়লামা েকারআেনর িকছু িকছু কাঠােমা,সুর ও শব্দ ব্যবহার কেরিছল। অন্যিদেক যা েস েযাগ কেরিছল ওইসব বাণীেত

তা িছল অর্থহীন ও অস্িথর প্রলাপতুল্য।
িবশ  শতেকর  প্রথিদেকও  ইসলােমর  একদল  শত্রু  েকারআেনর  কিথত  অনুরূপ  বই  েলখার  েচষ্টা  কের।  তারা  এ  কােজ  আরবী
ভাষাভাষী  িকছু  েলাকেক  ব্যবহােরর  েচষ্টা  কেরেছ।  নািসরউদ্িদন  জােহর  নােমর  একজন  খ্িরস্টান  েলখক  েকারআেনর
অেলৗিককতােক  চ্যােলঞ্জ  কের  প্রবন্ধ  িলেখেছন।  িতিন  দািব  কেরন  েয,েকারআেনর  মত  বই  রচনা  েয  েকবলই  সম্ভব  তা
নয়,বরং তার েচেয় ভাল বইও েলখা সম্ভব। িতিন তার ভাষায় সুরা কাওসার ও সুরা ফািতহা’র অনুরূপ (জাল) সুরা রচনা
কেরন।  িকন্তু  আরব  সািহত্িযকেদর  দৃষ্িটেত  এসব  রচনা  িছল  ভুল-ভ্রান্িত  বা  অসঙ্গিতেত  ভরা।  এসব  রচনার
শব্দগুেলায়  ব্যক্িতগত  িচন্তার  প্রভাব  থাকায়  অর্থ,িবষয়বস্তু,স্টাইল,শৃঙ্ক্ষলা  প্রভৃিত  িদক  েথেক  েসগুেলা
ত্রুিটপূর্ণ হেয়েছ বেল আরব সািহত্িযকরা মন্তব্য কেরেছন। তােদর দৃষ্িটেত ওই রচনাগুেলায় িছল না কাঙ্ক্িষত

অর্েথর আভাস। ভাষাও েকারআেনর মত আলঙ্কািরক ও বাগ্িমতাপূর্ণ হয়িন।
১৯৯৭  সােল  আেমিরকান  অনলাইন  কেয়কিট  জাল  সূরা  প্রকাশ  কের।  কিথত  সুরাগুেলার  নাম  েদয়া
হয়,মুসিলমুন,তাজাসসাদ,ওয়সাইয়া ও ঈমান। েকারআেনর আয়াত েথেক চুির কের আনা শব্দ ব্যবহার করা সত্ত্েবও এ সুরার
েকােনা েকােনা অংশ অর্থহীন ও অস্পষ্ট েথেকেছ। এ ছাড়াও এসব রচনার েকােনা েকােনা অংেশর অসঙ্গিত বা ৈবপরীত্যই

সূরাগুেলার জাল হওয়ার িবষয়িট স্পষ্ট কেরেছ।
ইসলােমর  শত্রুরা  েকারআেনর  বাগ্িমতা  ও  আলঙ্কািরকতা,ভাষাগত  িবশুদ্ধতা,িবিধ-িবধান,িবজ্ঞান  িবষয়ক
রহস্য,স্টাইল,ছন্দ  ও  সুর  প্রভৃিত  িবষেয়ও  সন্েদহ  সৃষ্িটর  েচষ্টা  কেরেছন।  উইিলয়াম  েজমস  ডুরান্ট  সভ্যতার
ইিতহাস  শীর্ষক  বইেয়  দািব  কেরেছন,েকারআেনর  বাণীগুেলার  িবিভন্ন  ধরেণর  শােন  নজুল  বা  প্েরক্ষাপট  ও  িবিভন্ন

সমেয় িবিভন্ন আয়াত নােজল হওয়ার কারেণ এ বইেয় পুনরাবৃত্িত ও িবক্িষপ্ততা েদখা যায়।
অথচ  েকারআন  নােজল  হওয়ার  যুেগই  অেনক  অমুসলমান  আরব  পণ্িডত  েকারআেনর  আলঙ্কািরকতা  ও  ভাষার  িবশুদ্ধতা  এবং
আিভজাত্যেক অেলৗিকক বেল স্বীকার কেরেছন। ওিলদ িবন মুিগরা,খােলদ িবন উকবা,তািফল িবন আমরু,উৎবা িবন রিবয়া ও



আিনস িবন িজনােদহ প্রমুখ ব্যক্িতত্ব িবশ্বনবী (সা.)’র কেঠার শত্রু হওয়া সত্ত্েবও েকারআেনর এইসব ঐশ্বর্য ও
সমৃদ্িধর  কথা  স্বীকার  করেত  বাধ্য  হেয়িছল।  েকারআেনর  িবশুদ্ধভাষীতা,বাগ্মীতা  ও  অন্যান্য  েসৗন্দর্য  িছল

ইসলােমর  িদেক  আরব  জনগেণর  আকৃষ্ট  হওয়ার  অন্যতম  প্রধান  কারণ।
এটা স্পষ্ট েয সমেয়র দীর্ঘ পিরক্রমায় একই মানুেষর বক্তব্েযর মধ্েয স্বিবেরািধতা,অসঙ্গিত ও ৈবপরীত্য েদখা
েদয়।  িকন্তু  পিবত্র  েকারআন  দীর্ঘ  ২৩  বছের  পর্যায়ক্রেম  নােজল  হওয়া  সত্ত্েবও  এ  ধরেণর  ৈবপরীত্য,অসঙ্গিত  ও

স্বিবেরািধতা েথেক মুক্ত। এ ৈবিশষ্ট্য এই মহাগ্রন্েথর অন্যতম েমােজজা বা অেলৗিককত্েবর প্রমাণ।
েকারআেনর িবিধ-িবধান বা আইন-ব্যবস্থাও অসাধারণভােব মজবুত এবং স্থায়ী। মানব-রিচত িবধানগুেলার নানা েদাষ-
ত্রুিট  যুেগর  পিরক্রমায়  প্রকাশ  পায়।  তাই  েসগুেলার  সংস্কার  বা  সংেশাধন  দরকার  হয়।  িকন্তু  েকারআেনর  িবিধ-
িবধান এত পিরপূর্ণ বা পূর্ণাঙ্গ ও সামগ্রীক েয তা সব যুগ ও সব স্থােনর জন্য প্রেযাজ্য। ব্িরিটশ প্রাচ্যিবদ
েডিভড স্যামুেয়ল মারগিলউথ েকারআেনর িবিধ-িবধােনর এ অেলৗিককত্বেক প্রশ্নিবদ্ধ করার আশায় বেলেছন,এসব িবিধ-
িবধােন  আরেবর  তীব্র  উষ্ণ  ও  শুস্ক  মরুময়  অঞ্চেলর  েলাকেদর  নানা  ৈবিশষ্ট্েযর  প্রভাব  রেয়েছ!িকন্তু
পাশ্চাত্েযর  অেনক  প্রাচ্য-িবদই  এটা  স্বীকার  কেরেছন  েয  েকারআেনর  বক্তব্য  ও  িবষয়বস্তুগুেলা  মানুেষর

সাধ্যাতীত  িবষয়।  এমনিক  উইল  ডুরান্ট  েকারআন  সম্পর্েক  েনিতবাচক  বক্তব্য  রাখা  সত্ত্েবও  বেলেছন,
“েকারআন  মুসলমানেদরেক  িদেয়েছ  ৈনিতকতা,িদেয়েছ  সরল-প্রাণ  মানুষেক  সহজ  ও  স্পষ্ট  িকছু  িবশ্বাস  েযগুেলা
মূর্িতপূজা  ও  গণক-সন্যাসীেদর  কুসংস্কারাচ্ছন্ন  প্রথা  বা  অনুষ্ঠােনর  শৃঙ্ক্ষল  েথেক  মুক্ত।  মুসলমানেদর
ৈনিতক ও সাংস্কৃিতক উন্নিত েকারআেনরই অবদান। এ গ্রন্থ মুসলমানেদর মধ্েয সামািজক শৃঙ্ক্ষলার নীিত ও ঐক্যেক
সংহত  কেরেছ,স্বাস্থ্য  িবিধ  মান্য  করেত  উৎসাহ  িদেয়েছ  এবং  তােদর  মন-মগজেক  বহু  কুসংস্কার,অস্পষ্টতা,জুলুম-

অিবচার ও সিহংসতা েথেক মুক্িত িদেয়েছ।”
ইসলাম-পূর্ব যুেগর সাতজন িবখ্যাত আরব সািহত্িযেকর মধ্েয অন্যতম িহেসেব িবেবিচত লিবদ আবু রািবয়া যখন সুরা
বাকারার প্রথম আয়াতিট কাবাঘেরর েদয়ােল েদেখন,িতিন এর বালাগাত ও ফাসাহাত তথা আলঙ্কািরক ভাষা েদেখ অিভভূত
িচত্েত বেল ওেঠন: এ বক্তব্য েকবলই ও একমাত্র েখাদার পক্ষ েথেকই নােজল হেয়েছ। তার এ মন্তব্য প্রাচ্যিবদেদরও

দৃষ্িট এড়ায়িন।
েকারআন  িনেয়  অবমূল্যায়ন  বা  অবমাননা  িকংবা  এর  কিপ  েপাড়ােনার  মত  েনাংরা  কাজগুেলা  যতই  েজারদার  হচ্েছ  ততই

িবেবকবান মানুষরা এ মহাগ্রন্থ অধ্যয়েন েবিশ আগ্রহী হচ্েছন।
পিবত্র  েকারআন  অেশষ  অেলৗিককতায়  ভরা  প্রাণবন্ত  ও  িচরজীবন্ত  এক  মহাগ্রন্থ।  মানুেষর  মুক্িত  ও  েসৗভাগ্েযর
িনর্েদশক  এ  আসমািন  গ্রন্থ  সুলিলত  বাণী  ও  অকাট্য  যুক্িত  িদেয়  সব  মানুেষর  কােছ  তুেল  ধের  সত্যেক।
িবেরাধীেদরেকও  চ্যােলঞ্জ  িদেয়  েরেখেছ  এ  পিবত্র  গ্রন্থ।  মানব-জীবেনর  সব  িদেকর  িনর্েদশনা  রেয়েছ  এ
মহাগ্রন্েথ।  িচরনতুন  এ  িকতাব  িবশ্বনবী  (সা.)’র  যুেগর  মত  বর্তমান  যুেগও  সত্য-িপপাসুেদর  আকর্ষণ  করেছ

দারুণভােব।
েকারআেনর অেশষ েমােজজা বা অেলৗিককতা ও শ্েরষ্ঠত্েবর কথা আমরা গত অনুষ্ঠানগুেলােত তুেল ধরার েচষ্টা করিছ।
এ মহাগ্রন্েথর নানা আয়ােতর বক্তব্েযর সঙ্েগ ৈবজ্ঞািনক সত্েযর সাদৃশ্যও আমরা তুেল ধেরিছ েমােজজার প্রমাণ
িহেসেব। েকােনা ওষুধ কতটা মূল্যবান ও েরাগ িনরামেয়র জন্য কতটা কার্যকর তা েবাঝার অন্যতম উপায় হল ওই ওষুধেক
িনেয়ই  নানা  গেবষণা  করা।  েকবল  িচিকৎসকেদর  সাক্ষ্যই  যেথষ্ট  হওয়া  উিচত  নয়।  েকারআন  সম্পর্েকও  এ  কথা

প্রেযাজ্য। জ্ঞান-িবজ্ঞান যত উন্নত হচ্েছ েকারআেনর ৈবজ্ঞািনক রহস্যপূর্ণ বাণীগুেলা ততই স্পষ্ট হচ্েছ।



েকারআেনর ৈবজ্ঞািনক গুরুত্েবর দৃষ্টান্ত িহেসেব,সুরা নাবার ৬ ও ৭ নম্বর আয়ােতর কথা এখােন তুেল ধরিছ। এ দুই
আয়ােত বলা হেয়েছ,“আিম িক কিরিন ভূিমেক িবছানা এবং পর্বতমালােক (দৃঢ়ভােব আটেক রাখার) েপেরক?”

েকারআেনর এ বক্তব্য অতীেত অেনেকর কােছই েবাধগম্য িছল না। বর্তমান যুেগর ভূতাত্ত্িবক বা িবজ্ঞানীরা বলেছন
পাহাড়গুেলা পাদেদশ বা িনেচর িদক েথেক পরস্পেরর সােথ সংযুক্ত এবং ফেল তা ভূপৃষ্েঠর জন্য ইস্পাত-কিঠন ঢােলর
কাজ  করেছ।  অন্য  কথায়  ভূপৃষ্েঠর  বিহর্ভােগর  গভীরতা  কম  হওয়ায়  পর্বতমালা  ও  পৃিথবীর  গভীের  েসগুেলার  মূল
প্েরািথত  হওয়ার  িবষয়িটেক  েপেরেকর  সােথ  তুলনা  করা  হেয়েছ।  এই  পাহাড়গুেলা  ভূপৃষ্েঠর  উপিরভাগেক  স্িথিতশীল

েরেখেছ। েকারআেনর এ বাণী িচন্তাশীল ও গেবষকেদর ব্যাপক মাত্রায় আকৃষ্ট কের।
েগল সপ্তাহয় েকারআন সম্পর্েক পাশ্চাত্েযর েকােনা েকােনা প্রাচ্যিবেদর িকছু অপবােদর কথা ও েসগুেলার জবাব
আমরা  তুেল  ধেরিছ।  পশ্িচমা  প্রাচ্যিবদেদর  অেনেক  তােদর  মতামেতর  েকােনা  েকােনা  অংেশ  েকারআেনর  সত্যতার

স্বীকৃিতও  িদেয়েছন।
ইতালীয়  িচন্তািবদ  মািয়ল  এঞ্েজেলা  েকারআন  সম্পর্েক  গেবষণা  করেত  িগেয়  প্রথেম  ইসলাম  ও  েকারআন  সম্পর্েক
িবজাতীয়েদর বই অধ্যয়ন কেরন। িতিন িলেখেছন,“ইসলােমর িচরন্তন বা শাশ্বত িবধান সম্পর্েক তােদর েলখাগুেলা
িবদ্েবষ  ও  িনন্দাবােদ  ভরা।  িকন্তু  তা  সত্ত্েবও  তােদর  মন্তব্েযর  েকােনা  েকােনা  অংেশ  খুঁেজ  পাওয়া
যায়,ইসলােমর উজ্জ্বল বাস্তবতা ও েকারআেনর গভীরতার মাত্রা। ইসলাম ও েকারআেনর প্রাণসঞ্চারক ও আেলােকাজ্জ্বল
বাণী বা িশক্ষা আমার মধ্েয সৃষ্িট কেরেছ নতুন ও গভীর দৃষ্িটভঙ্িগএবং সৃষ্িটজগত ও এর দর্শন সম্পর্েক আমার
ধারণা পুেরাপুির বদেল িদেয়েছ। আিম অনুভব কেরিছ েয ইসলােমর িশক্ষাগুেলা খ্িরস্ট ধর্েমর িশক্ষার মত নয়,বরং
ইসলাম মানুষেক সম্মািনত সত্তা বেল মেন কের। েকারআন মানুেষর জীবেনর পথ চলার পূর্ণাঙ্গ িবধান। এ মহাগ্রন্থ
দুিনয়ার জীবেনর নানা স্বাদ আস্বাদন ও জীব ব্যবহােরর উপায় অত্যন্ত আকর্ষণীয় এবং প্রজ্ঞাপূর্ণভােব বর্ণনা

কেরেছ।”
ফ্রান্েসর িবখ্যাত েলখক ও িচন্তািবদ আর্েনস্ট েরনঁ িবজ্ঞান,ইিতহাস ও েসিমিটক ভাষা িনেয় অেনক গেবষণা এবং

েলখােলিখ কেরেছন। িতিন বেলেছন,
“আমার  পাঠাগাের  রাজৈনিতক,সামািজক  ও  সািহত্য  এবং  অন্য  অেনক  িবষেয়র  হাজার  হাজার  বই  রেয়েছ।  এসব  বইেয়র
েকােনািটই আিম একবােরর েবিশ পিড়িন। িকন্তু একিট বই আেছ যা সব সময়ই আমার প্িরয় । যখনই আিম ক্লান্িত অনুভব
কির এবং পিরপূর্ণতা ও গভীর অর্েথর দরজাগুেলা খুলেত চাই তখন আিম এ বইিট পিড়। এ বইিট খুব েবিশ েবিশ মাত্রায়
পেড়ও  আিম  ক্লান্ত(বা  একেঘেয়িমর  িশকার)  হই  না,ও  জড়তা  অনুভব  কির  না।  আর  এ  বইিট  হল  েকারআন,ঐশী  বা  আসমািন

গ্রন্থ।”
ফরািস  প্রাচ্যিবদ  ডক্টর  গ্িরিন  পিবত্র  েকারআন  ও  ইসলাম  সম্পর্েক  ব্যাপক  গেবষণা  কেরেছন।  িতিন
বেলেছন,“িচিকৎসা,স্বাস্থ্য ও প্রকৃিত সম্পর্িকত িবষেয় ইশারা রেয়েছ েকারআেনর এমন একিট আয়াত িনেয় গেবষণা কের
জানেত  পারলামএ  আয়াতিট  েয  েকােনা  িবচােরই  ৈবজ্ঞািনক  জ্ঞান  ও  সত্েযর  সােথ  সঙ্গিতপূর্ণ।িশল্প  বা  িবজ্ঞান
মহেলর েয েকউ েকারআেনর আয়াতেক িশল্প ও িবজ্ঞােনর ক্েষত্ের তারা যা িশেখেছ বা েজেনেছ তার সােথ যিদ তুলনা
কেরন িঠক েসভােব েযভােব আিম তুলনা কেরিছ,তাহেল িনঃসন্েদেহ তারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেবন। অবশ্য তারা যিদ

সুস্থ জ্ঞান-িবেবক ও িবদ্েবষ-মুক্ত মেনর অিধকারী হন।”
িমশেরর  প্রখ্যাত  িচন্তািবদ  ও  সািহত্িযক  সাইয়্েযদ  কুতুব  মেন  কেরন  েকারআেনর  ৈশল্িপক  ভাষা  মানুেষর  মন-
প্রােণর ওপর গভীর প্রভাব েফেল। িতিন বেলেছন,“েকারআেনর ভাষায় িচত্রকল্প বা িচত্রময়তার প্রেয়াগ লক্ষ্যনীয় যা



পাঠক/শ্েরাতােক  আকৃষ্ট  কের।  তাই  েকারআেনর  িতলাওয়াত  শুেন  মানুেষর  মন  েধেয়  যায়  উচ্চতর  বাস্তবতার  িদেক।
এক্েষত্ের  শব্দগুেলা  মাধ্যম  হেলও  েকারআন  েযসব  প্রাঙ্গন  বা  পিরেবশ  ও  ঘটনাবলীর  দৃশ্য  তুেল  ধের  তা  জীবেনর

প্রকৃত অর্েথরই প্রকাশ।”
সাইয়্েযদ কুতুেবর মেত,আল্লাহর বাণীর সুর েকারআেনর িচরস্থায়ী িশল্প,এ সুর গভীর প্রভাব েফেল মানুেষর আত্মায়।
েকারআেনর উচ্চতর ভাবার্থ,িশল্প ও অনুভূিতর সমন্বয় ইসলােমর প্রাথিমক যুেগর আরবেদর ওপর গভীরপ্রভাব েরেখিছল।
তার মেত েকারআেনর এইসব প্রভাব এত গভীর ও সূক্ষ্ম েয তা মানব জািতর সব প্রজন্মেকই এ মহাগ্রন্েথর েসৗভাগ্যময়

বাণীর িদেক আকৃষ্ট করেত সক্ষম ।
মানব সভ্যতার িবকােশ েকারআন ও ইসলােমর রেয়েছ অনন্য অবদান।

ঐিতহািসকরা  এ  সত্য  স্বীকার  কেরেছন  েয  ইসলাম-পূর্ব  যুেগ  িবশ্ব  ৈনিতক  ও  জ্ঞানগত  িদেক  চরম  অধঃপতেনর  িশকার
হেয়িছল।  অন্ধকার  যুেগ  আরব  সমােজ  িছল  বলদর্পীতা  ও  হীনতার  রাজত্ব।  লুট-তরাজ  িছল  ৈবধ।  মানুষ  িছল
কুসংস্কারাচ্ছন্ন  এবং  িহংস্র  আচরেণ  অভ্যস্ত।  িকন্তু  ইসলাম  ও  েকারআেনর  আেলা  বদেল  েদয়  বর্বর  আরব  জািতেক।
মানিবকতা,ৈনিতকতা ও জ্ঞান-িবজ্ঞােনর চর্চার সুবােদ আরব ও আশপােশর মুসিলম জািতগুেলা গেড় েতােল উজ্জ্বলতম

মানব-সভ্যতা।
সুইেডেনর প্রখ্যাত প্রাচ্যিবদ ইয়ান িহয়ারেপ বেলেছন,“িবশ্বিবদ্যালেয় আমােদর গেবষণাগুেলার রেয়েছ স্েযকুলার
বা ধর্মিনরেপক্ষ িদক। আমরা যখন েকারআন িনেয় গেবষণা কির,তখন এ গ্রন্থেক অন্যান্য প্রামাণ্য সনেদর মতই মেন
কির।  িকন্তু  আমার  মেত,মানুেষর  ওপর  েকারআেনর  ও  এর  সািহত্য-মাধ্যেমর  প্রভাবেক  উেপক্ষা  করা  সম্ভব  নয়।  যখন
েদিখ েয এ গ্রন্থ িকভােব িবিভন্ন জািতর মধ্েয বন্ধুত্ব ও ভালবাসার সঞ্চার কেরেছ এবং এখনও মানুেষর জীবেন িক
প্রভাব েফলেছ -তা আমােদরেক গভীর ভাবনায় িনমজ্িজত কের। েকারআন এমনসব শব্দমালা এবং ভারসাম্যপূর্ণ ও ব্যাপক

িবস্তৃতভাষা সৃষ্িট কেরেছ েয এ ব্যাপাের উদাসীন থাকা যায় না।”
ইয়ান আরও বেলেছন,“আমরা বর্তমােন এক িবশ্ব-রাষ্ট্ের বাস করিছ। ইসলাম এই িবশ্ব-রাষ্ট্েরর অংশ। তাই ইসলাম
িচন্তাজগেত  েয  মেডল  িদেয়েছ,যার  উৎস  হল  েকারআন  তােক  উেপক্ষা  করা  যায়  না।  আজ  ইসলাম  সম্পর্েক  পাশ্চাত্েয
হাজার  হাজার  বই  ও  প্রবন্ধ  েলখা  হচ্েছ।  আর  এ  েথেকই  পাশ্চাত্েয  ইসলােমর  সক্িরয়  উপস্িথিত  স্পষ্ট  হেয়  ওেঠ।
পাশ্চাত্েযর িবশ্বিবদ্যালয়গুেলােত ইসলাম সম্পর্িকত নানা শাস্ত্র অধ্যয়েনর ব্যবস্থাও এর অন্যতম প্রমাণ।
আর  এ  জন্যই  ইউেরাপীয়েদর  কােছ  েকারআন  েবশ  গুরুত্ব  পােছ  এবং  েকারআন  সম্পর্িকত  জ্ঞান  আমােদর  জন্য  খুবই

জরুির।”
আিমরুল মুিমিনন হযরত আলী (আ.)বেলেছন,“যারা েকারআেনর সঙ্গী হয়,তােদর একিট িবষয় বােড় ও একিট িবষয় কেম,যা বােড়

তা হল েহদায়াত বা সুপেথর আেলা,আর যা কেম তা হল,মেনর অন্ধকার”।

 


